আইডিইবি’র আয়োজিত 
টেকসই উন্নয়নে টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (টিভিইটি) শীর্ষক 
আন্তর্জাতিক সম্মেলন - উদ্বোধন অনুষ্ঠান
ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৭ বৈশাখ ১৪২২, ৩০ এপ্রিল ২০১৫
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সম্মানিত সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
বিদেশী অতিথিবৃন্দ,
আইডিইবি’র সদস্য প্রকৌশলী ভাই ও বোনেরা,
উপস্থিত সুধিবৃন্দ।
আসসালামু আলাইকুম। 
ম্যানিলা-ভিত্তিক কলম্বো প্ল্যান স্টাফ কলেজ এবং ইনসটিটিউশন অব ডিপেস্নামা ইনিঞ্জনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) আয়োজিত টেকসই উন্নয়নে টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (টিভিইটি) শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সময়োপযোগী এই সেমিনার আয়োজনের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিদেশী বন্ধুরা যাঁরা এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, বাংলাদেশে তাঁদের অবস্থান আনন্দদায়ক হোক, এই প্রত্যাশা করছি। 
বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের ফলে দেশে দেশে অভাবনীয় আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এরফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান হ্রাসের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। 
বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দারিদ্র্য হ্রাস এবং মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই আমাদের লক্ষ্য। পাশাপাশি সম্পদের টেকসই এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার যাতে নিশ্চিত হয় সে ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ছোট্ট এ দেশে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের জন্য খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হচ্ছে। কাজেই আমাদের সম্পদের সুষ্ঠু এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট বা স্থাপনা নির্মাণের ফলে প্রতিবছর প্রায় এক লাখ হেক্টর চাষযোগ্য জমি কমে যাচ্ছে। তাই এখনই আমাদের এ বিষয়ে জরুরি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিকল্পিত নগরীর পাশাপাশি গ্রামগুলোকেও পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলতে হবে। কৃষি জমি রক্ষার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। 
আমি বিশ্বাস করি, দক্ষ মানবসম্পদের চেয়ে কোন সম্পদই বড় নয়। আমরা এজন্য জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। তবে শুধু সরকারি উদ্যোগে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। 
জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তারাই হতে পারে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এ লক্ষ্যে আমাদের  সরকার নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে চলেছে। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালে ২টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। 
তাঁর প্রচেষ্টায় তেজগাঁও-এ তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (বর্তমান ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে ডিপেস্নামা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে প্রথম ব্যাচে ছাত্র ভর্তি হয়। 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে, তখনই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। 
আমরা সরকারি উদ্যোগে ৩টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ ৫১টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৪ শতাধিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছি। এসব ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ৪-বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনা করে মধ্যম স্তরের দক্ষ প্রকৌশলী তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। 
আমাদের সরকারই সর্বপ্রথম সারাদেশে প্রায় ১ হাজার ৮০০ বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন করেছে।
সরকারি ৫১টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় শিফ্ট চালু করা হয়েছে। এছাড়া মেয়েদের জন্য আরও ৩টিসহ মোট ২৫টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। 
সরকার প্রতি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 
দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য ৩৭টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং বিদেশে জনবল পাঠানোর পূর্বে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরও ৩০টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করে জনবল নিয়োগ দিয়ে চালুর অপেক্ষায় রয়েছে। 
ঢাকার টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছে। ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট আধুনিকায়ন করেছি। বেসরকারি পর্যায়ে পলিটেকনিক শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। পুরাতন জেলা সদরে একটি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সহায়তায় ইতোমধ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। এই নীতিমালার আওতায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই এই কার্যক্রম সারাদেশে বিপুল সফল্য অর্জন করেছে।
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষে আমরা সারাদেশে ৫ হাজার ৬৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার চালু করেছি। এসব কেন্দ্র থেকে জনগণ ২০০ ধরণের সেবা পাচ্ছেন। 
সমবেত সুধিবৃন্দ,
আমরা গত ৬ বছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। বিদেশে প্রায় ৯০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। 
আমাদের উদ্যোগের ফলে মালয়েশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে স্বল্প খরচে শ্রমিক রপ্তানি শুরু হয়েছে। আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়েছি। 
বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি আজ খুব দৃঢ় অবস্থানে আছে। সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচক ইতিবাচক ধারায় এগুচ্ছে। দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৩ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছে। 
আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১৩ হাজার ২৮৫ মেগাওয়াটে উন্নীত করেছি। আগামী দু’দিনের মধ্যে আরও ৩১৫ মেগাওয়াটের ৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবে। প্রায় ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। দরিদ্র রোগীদের ৩০ ধরণের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। গড় আয়ু বেড়ে এখন ৭০ বছর। 
মাথাপিছু গড় আয় ১১৯০ ডলার। দারিদ্র্য কমে এখন ২৪ শতাংশের নীচে। গত ৬ বছরে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে প্রায় ২৪৫ কোটি পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছে। 
এছাড়া, একটি বাড়ি একটি খামার, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, ভিজিডি, ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করা হয়েছে। 
প্রিয় ডিপ্লোমা প্রকৌশলীবৃন্দ,
আপনারা মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করে থাকেন। দেশের উন্নয়ন এবং উৎপাদন কর্মকান্ডের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ বাস্তবায়ন হয় আপনাদের মাধ্যমে। রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঘর-বাড়ি, বিভিন্ন স্থাপনা, মিল-কারখানা নির্মাণ ও স্থাপনের দায়িত্ব আপনাদের।
এসব কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা নির্ভর করে আপনাদের দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার উপর। 
জনগণের করের টাকায় উন্নয়ন কাজের সঠিক বাস্তবায়ন না হলে তা একদিকে যেমন জাতীয় ক্ষতি, তেমনি তা মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। 
দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ-প্রবণ অঞ্চলের মধ্যে পড়েছে। অতি সম্প্রতি নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে বিপুল প্রাণহানি এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমি জানতে পেরেছি, আমাদের দেশেও বেশ কয়েকটি ভবনে ফাটল ধরেছে অথবা হেলে পড়েছে।
সঠিকভাবে ভবন নির্মাণ করলে এমনটা হওয়ার কথা নয়। এ ধরণের নিমণমানের কাজ মানুষের জানমালের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।
আপনারা যাঁরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন, আপনাদের দায়িত্ব নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করা। সঠিক মান নিয়ন্ত্রণে কোনভাবেই আপনারা আপোষ করবেন না - আপনাদের কাছে এটাই আমার আহ্বান।
বাংলাদেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ২০২১ সালের আগেই মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে আত্মপ্রকাশ করব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়া। 
এলক্ষ্য অর্জন করতে হলে আপনারা যাঁরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন, তাঁদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। আসুন, আমরা সবাই একযোগে কাজ করে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।
সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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